
মহানবীর প্রিত সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ণকারী
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সমগ্র িবশ্েব ইসলাম ধর্েমর প্রসার ধীের ধীেরই হেয়িছল। পিবত্র েকারআেনর পিরভাষায় েয সব ব্যক্িত ইসলাম ধর্ম
অগ্রগািমগণ) বলা হেয়েছ। আর) ــــابقون গ্রহণ এবং এ ধর্েমর প্রচার করার ক্েষত্ের অগ্রগামী িছেলন তাঁেদরেক السّ
ইসলােমর প্রাথিমক যুেগ মহানবী (সা.)-এর পিবত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ক্েষত্ের অগ্রগািমতা শ্েরষ্ঠত্েবর
মাপকািঠ  বেল  গণ্য  হেতা।  অতএব,  িবশুদ্ধ  ঐিতহািসক  দিলল-প্রমােণর  িভত্িতেত  পূর্ণ  িনরেপক্ষতা  বজায়  েরেখ  এ
িবষয়িট  (ইসলাম  ধর্ম  গ্রহেণর  ক্েষত্ের  অগ্রগািমতা)  আেলাচনা  করা  উিচত।  তাহেল  আমরা  ইসলাম  ধর্ম  গ্রহণ  করার

ক্েষত্ের সবেচেয় অগ্রগামী মিহলা ও পুরুষেক িচনেত পারব।

মিহলােদর মধ্েয হযরত খাদীজাহ্

ইসলােমর  ইিতহােসর  অকাট্য  িবষয়ািদর  মধ্েয  অন্যতম  িবষয়  হচ্েছ  এই  েয,  হযরত  খাদীজাহ্  (আ.)  িছেলন  প্রথম  নারী
িযিন মহানবী (সা.)-এর প্রিত ঈমান এেনিছেলন। আর এ  ব্যাপাের েকান মতপার্থক্যও েনই। (সীরােত ইবেন িহশাম,  ১ম
খণ্ড,  পৃ.  ২৪০।)  আমরা  বর্ণনা  সংক্েষপ  করার  জন্য  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  ঐিতহািসক  দিলল  এখােন  উল্েলখ  করব  যা

ঐিতহািসকগণ  মহানবী  (সা.)-এর  একজন  স্ত্রীর  কাছ  েথেক  বর্ণনা  কেরেছন।

হযরত আেয়শা বেলন, “আিম খাদীজােক কখনই েদিখ িন বেল সব সময় আফেসাস করতাম এবং তাঁর প্রিত মহানবী (সা.) সব সময় েয
টান  ও  ভােলাবাসা  প্রদর্শন  করেতন  তােত  আিম  খুব  আশ্চর্যান্িবত  হতাম।  কারণ  মহানবী  তাঁেক  খুব  েবিশ  স্মরণ
করেতন।  যিদ  কখেনা  েকান  দুম্বা  জবাই  করেতন  তখন  িতিন  হযরত  খাদীজার  বান্ধবীেদর  েখাঁজখবর  িনেয়  তাঁেদর  কােছ
জবাইকৃত  দুম্বার  মাংস  প্েররণ  করেতন।  একিদন  মহানবী  ঘর  েথেক  েবর  হওয়ার  সময়  খাদীজার  কথা  স্মরণ  কের  তাঁর
প্রশংসা  করিছেলন।  অবেশেষ  অবস্থা  এমন  হেলা  েয,  আিম  আর  িনেজেক  িনয়ন্ত্রণ  করেত  পারলাম  না।  পূর্ণ  স্পর্ধা
সহকাের আিম বেলই বসলাম : িতিন েতা একজন বৃদ্ধা নারী ৈব আর িকছুই িছেলন না। মহান আল্লাহ্ আপনােক তাঁর েচেয়
উত্তম ভােলা ভােলা স্ত্রী িদেয়েছন! আমার এ কথা মহানবী (সা.)-এর মধ্েয িবরূপ প্রিতক্িরয়ার সৃষ্িট করল। তাঁর
মুখমণ্ডেল  ক্েরাধ  ও  অসন্েতােষর  িচ‎‎হ্ন  স্পষ্ট  ফুেট  উঠল।  িতিন  বলেলন  :  কখনই  এমন  হয়  িন।  তাঁর  েচেয়  উত্তম
স্ত্রী আিম পাই িন। িতিন ঐ  সময় আমার প্রিত ঈমান এেনিছেলন যখন সবাই িশরক ও  কুফের িলপ্ত িছল। িতিন সবেচেয়
কিঠন সময় তাঁর সমুদয় ধন-সম্পদ আমার হােত অর্পণ কেরিছেলন। মহান আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যেম আমােক সন্তান-সন্তিত

”িদেয়েছন যা আমার অন্য েকান স্ত্রীেক েদন িন।

ঈমান  আনয়ন  করার  ক্েষত্ের  িবশ্েবর  সকল  নারীর  েচেয়  হযরত  খাদীজার  শ্েরষ্ঠত্ব  ও  অগ্রগািমতার  আেরকিট  দিলল
হচ্েছ ওহীর শুভ সূচনা ও পিবত্র েকারআেনর অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ। কারণ যখন মহানবী (সা.) িহরা গুহা েথেক িনেচ
েনেম আসেলন এবং েব’সােতর (নবুওয়ােতর অিভেষেকর) পুেরা ঘটনািট খাদীজার কােছ সিবস্তাের বর্ণনা করেলন তখন সােথ
সােথ িতিন স্পষ্টভােব ও ইঙ্িগেত স্ত্রী খাদীজার ঈমােনর সােথ পিরিচত হেলন। এছাড়া হযরত খাদীজাহ্ (আ.) আরেবর
ভিবষ্যদ্বক্তা ও জ্ঞানী ব্যক্িতেদর কাছ েথেক তাঁর স্বামীর নবুওয়ােতর ব্যাপাের অেনক কথা শুেনিছেলন। আর এ
সব কথা ও বাণী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যবািদতা ও িবশ্বস্ততার কারেণই হযরত খাদীজাহ্ তাঁর সােথ িববাহ-



বন্ধেন আবদ্ধ হেয়িছেলন।

(.ঈমােনর ক্েষত্ের সবেচেয় অগ্রগামী িছেলন হযরত আলী (আ

িশয়া ও সুন্নী িনর্িবেশেষ সকল ঐিতহািসেকর মধ্েয ঐকমত্য প্রিতষ্িঠত হেয়েছ েয,  পুরুষেদর মধ্য েথেক মহানবী
হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  প্রিত  প্রথম  েয  ব্যক্িত  ঈমান  এেনিছেলন  িতিন  িছেলন  হযরত  আলী  (আ.)।  আর  এ  প্রিসদ্ধ
অিভমেতর  িবপক্েষ  ইিতহােস  আেরা  িকছু  িবরল  অিভমতও  আেছ  েযগুেলার  বর্ণনাকািরগণ  উক্ত  প্রিসদ্ধ  অিভমতিটর
িবপরীতিট বর্ণনা কেরেছন। েযমন বলা হেয় থােক েয, প্রথম েয ব্যক্িত পুরুষেদর মধ্য েথেক মহানবী (সা.)-এর প্রিত
ঈমান এেনিছেলন িতিন িছেলন মহানবী (সা.)-এর পালক পুত্র যােয়দ ইবেন হািরসা অথবা হযরত আবু বকর। তেব অগিণত দিলল

: এ দুই অিভমেতর িবপক্েষ িবদ্যমান আেছ; আমরা এ সব দিলল েথেক মাত্র কেয়কিট সংক্েষেপ িনেচ উল্েলখ করিছ

১. হযরত আলী মহানবী (সা.)-এর তত্ত্বাবধােন প্রিতপািলত হেয়িছেলন

হযরত আলী বাল্যকাল েথেকই মহানবী (সা.)-এর গৃেহ প্রিতপািলত হেয়িছেলন এবং মহানবীও একজন স্েনহময় িপতার মেতাই
তাঁর  লালন-পালেনর  ব্যাপাের  যথাসাধ্য  েচষ্টা  কেরেছন।  সকল  সীরাত  রচিয়তা  এ  ব্যাপাের  ঐকমত্য  েপাষণ  কের

:  িলেখেছন

মহানবী  (সা.)-এর  নবুওয়ােত  অিভিষক্ত  হবার  আেগই  পিবত্র  মক্কায়  একবার  এক  মারাত্মক  দুর্িভক্ষ  ও  অনাবৃষ্িট“
েদখা  িদেয়িছল।  মহানবী  (সা.)-এর  চাচা  আবু  তািলেবর  পিরবার  েবশ  বড়  হওয়ার  কারেণ  এবং  েযেহতু  তাঁর  আয়  তাঁর
সাংসািরক  ব্যয়  ও  খরেচর  সােথ  সামঞ্জস্যশীল  িছল  না  এবং  ভাই  আব্বােসর  তুলনায়  িতিন  িবস্তর  সম্পদ  ও  িবত্েতর
অিধকারী িছেলন না েসেহতু এ ধরেনর দুর্িভক্েষর সময় তাঁর আর্িথক অবস্থা সংকটজনক হেয় পড়েল মহানবী (সা.) চাচা
আব্বােসর সােথ আেলাচনা কের িসদ্ধান্ত িনেলন েয, হযরত আবু তািলেবর আর্িথক সংকট ও অসচ্ছলতা িকছুটা লাঘব করার
জন্য  তাঁরা  তাঁর  কিতপয়  সন্তানেক  িনেজেদর  তত্ত্বাবধােন  প্রিতপালন  করেবন।  যার  ফেল  তাঁরা  আবু  তািলেবর
সাংসািরক  খরচ  ও  ব্যয়  িনর্বাহ  করার  ক্েষত্ের  সাহায্য  করেত  সক্ষম  হেবন।  এ  িসদ্ধান্েতর  ফলশ্রুিতেত  মহানবী
(সা.)  আলীেক  এবং  আব্বাস  জাফরেক  িনেজেদর  তত্ত্বাবধােন  িনেয়  আেসন।”(সীরােত  ইবেন  িহশাম,  ১ম  খণ্ড,  পৃ.  ২৩৬;  এ

(ঘটনািট মহানবীর নবুওয়ােত অিভেষকপূর্ব ঘটনাবলী সংক্রান্ত  অধ্যােয়ও বর্িণত হেয়েছ।

এ ধরেনর পিরস্িথিতেত অবশ্যই বলেত হয় েয, যখন হযরত আলী (আ.) মহানবী (সা.)-এর গৃেহ আসেলন তখন তাঁর বয়স ৮ বছেরর
েচেয়  কম  িছল  না।  কারণ  হযরত  আলীেক  িনেয়  যাবার  উদ্েদশ্য  িছল  মক্কা  নগরীর  প্রধান  হযরত  আবু  তািলেবর  সংসাের
সচ্ছলতা আনয়ন। আর েয িশশুর বয়স ৮ বছেররও কম তােক তার িপতা-মাতা েথেক পৃথক করা খুবই কিঠন কাজ। এ ছাড়াও হযরত

আবু তািলেবর জীবেন এ ধরেনর িশশু ততটা প্রভাব রাখেব না।

অতএব, হযরত আলী (আ.)-এর বয়েসর ব্যাপাের আমােদর অবশ্যই এমনভােব িচন্তা করা উিচত েয,  তাঁেক িনেয় যাওয়ার ফেল
হযরত আবু তািলেবর জীবেন লক্ষণীয় প্রভাব পেড়। তাই এমতাবস্থায় িকভােব বলা সম্ভব েয, যােয়দ ইবেন হািরসা ও অন্য
ব্যক্িতবর্গ  ওহীর  গুপ্তেভদ  ও  রহস্য  সম্পর্েক  ওয়ািকবহাল  িছেলন,  অথচ  তাঁরই  িপতৃব্যপুত্র  িযিন  িছেলন  অন্য
সকেলর  েচেয়  তাঁর  সবেচেয়  িনকটবর্তী  এবং  সর্বদা  তাঁরই  সােথ  েথেকেছন  িতিন  মহানবী  (সা.)-এর  ওপর  অবতীর্ণ  ঐশী

!?রহস্যাবলী সম্পর্েক অজ্ঞ থাকেবন



হযরত  আলীেক  প্রিতপালন  করার  উদ্েদশ্য  িছল  তাঁর  প্রিত  চাচা  হযরত  আবু  তািলেবর  েখদমত  ও  অবদান  একিট  পর্যায়
পর্যন্ত পূরণ করা। েকান ব্যক্িতেক সুপেথ পিরচািলত করার েচেয় আর েকান কাজ বা িবষয় মহানবী (সা.)-এর কােছ এত
েবিশ প্িরয় ও মর্যাদাসম্পন্ন িছল না। এতদ্সত্ত্েবও এ কথা িকভােব বলা সম্ভব েয, মহানবী (সা.) িনজ চাচাত ভাই
িযিন িছেলন আেলািকত মন ও হৃদয় এবং িবেবক-বুদ্িধর অিধকারী তাঁেক এ িবরাট েনয়ামত েথেক বঞ্িচত করেবন? স্বয়ং

: আলী (আ.)-এর বাণী েথেকই এ কথা েশানা উত্তম

ني إلى وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلةِ الخصيصةِ وضعني في حجره وأنا وليدٌ يضم
ه، رفع لي في ل أثر أمبعُِه اتبّاع الفصني عرفَه ... ولقد كنتُ أت ني جسدَه ويُشِم صدره ويكنفني في فراشهِ ويمس
كل ومٍ من أخلاقه علماً ويأمرني بالإقتداءِ به، ولقد كان يجاورُ في كل سنةٍ بحِراءَ فأراه لا راه غري، ولم يحمعْ

ةِ...  بُوحَ النر سالةَ وأشُمالثهما! أرى نورَ الوحْيِ والر رَ رسولِ اللهِ وخديجةَ وأناومئذٍ في الإسلامِ غ ٌبيتٌ واحد

আর েতামরা সবাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কােছ আমার িনকটাত্মীয়তা জিনত অবস্থান এবং িবেশষ মর্যাদার কথা জান;“
আিম যখন িশশু তখন িতিন আমােক তাঁর েকােল বসােতন। িতিন আমােক তাঁর বুেক েটেন িনেতন এবং তাঁর িবছানায় আমােক
েশায়ােতন। তাঁর েদহ তখন আমার েদেহ স্পর্শ করত;  িতিন আমােক তাঁর েদেহর সুঘ্রাণ েনওয়ােতন;  ...  েযমন কের উট-
শাবক  তার  মােক  অনুসরণ  কের  িঠক  েতমিন  আিমও  তাঁেক  অনুসরণ  করতাম;  িতিন  আমােক  প্রিতিদন  তাঁর  (মার্িজত)
চািরত্িরক  গুণাবলী  েথেক  একিট  িনদর্শন  আমার  সামেন  উপস্থাপন  করেতন  এবং  আমােক  তা  অনুসরণ  করার  আেদশ  িদেতন।
িতিন  প্রিত  বছর  িহরা  গুহায়  িনর্জেন  বাস  করেতন;  অতঃপর  আিম  তাঁেক  েদখতাম  এবং  আিম  ব্যতীত  তাঁেক  অন্য  েকান
ব্যক্িত  প্রত্যক্ষ  করত  না।  তখন  (ওহী  অবতীর্ণ  হওয়ার  পরবর্তী  িদনগুেলােত)  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)  ও  খাদীজাহ্
(আ.)-এর পিরবার ছাড়া ইসলােম িবশ্বাসী আর েকান পিরবার িছল না; আর আিম িছলাম তাঁেদর (পিরবােরর) তৃতীয় সদস্য।
আিম  ওহী  ও  িরসালােতর  আেলা  প্রত্যক্ষ  কির  এবং  নবুওয়ােতর  সুঘ্রাণ  পাই...।”(েশখ  মুহাম্মদ  আবদুহু  সম্পািদত

(নাহজুল বালাগাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; িমশর েথেক মুদ্িরত

২. আলী ও খাদীজাহ্ মহানবীর সােথ নামায পড়েতন

ইবেন আসীর ‘উসদুল গাবা’য়, ইবেন হাজর ‘আল-ইসাবা’য় আফীফ িকন্দীর জীবন বৃত্তান্েত এবং বহু ঐিতহািসক তাঁর (আফীফ)
েথেক িনম্েনাক্ত ঘটনািট বর্ণনা কেরেছন। িতিন বেলেছন :  “একবার জােহিলয়ােতর যুেগ আিম পিবত্র মক্কা নগরীেত
প্রেবশ  কের  হযরত  আব্বাস  ইবেন  আবদুল  মুত্তািলেবর  আিতেথয়তা  গ্রহণ  করলাম।  আমরা  দু’জন  পিবত্র  কাবার  পােশ
িছলাম। হঠাৎ েদখেত েপলাম একজন পুরুষ আসল এবং পিবত্র কাবামুখী হেয় দাঁড়াল; এরপর একিট েছেলেক েদখলাম-েয এেস ঐ
েলাকিটর  ডানপােশ  দাঁড়াল।  এর  পরপরই  একজন  মিহলােক  েদখলাম  েয  এেস  এেদর  েপছেন  দাঁড়াল।  আিম  েদখলাম  েয,  এ
দু’ব্যক্িত (েছেলিট ও স্ত্রীেলাকিট) ঐ েলাকিটেক অনুসরণ কের রুকু ও িসজদাহ্ করেছ। এ অভূতপূর্ব দৃশ্য আমােক
অনুসন্ধান  করেত  উদ্বুদ্ধ  করল।  তাই  আিম  আব্বাসেক  ঘটনা  সম্পর্েক  িজজ্ঞাসা  করেল  িতিন  আমােক  বেলিছেলন  :  ঐ
েলাকিট  মুহাম্মদ  ইবেন  আবদুল্লাহ্;  ঐ  েছেলিট  তার  িপতৃব্যপুত্র  এবং  ঐ  স্ত্রীেলাকিট  েয  এেদর  দু’জেনর  েপছেন
দাঁিড়েয়িছল েস মুহাম্মেদর স্ত্রী। অতঃপর িতিন বলেলন : আমার ভািতজা (মুহাম্মদ) বেল : এমন একিদন আসেব েয িদন
পারস্যসম্রাট  খসরু  ও  েরামানসম্রাট  কায়সােরর  সকল  ধনভাণ্ডার  তার  করায়ত্েত  আসেব।  তেব  মহান  আল্লাহর  শপথ!
একমাত্র এ িতনজন ব্যতীত পৃিথবীর বুেক এ ধর্েমর আর েকান অনুসারী েনই।” এরপর রাবী বেলন, “আিমও আশা করিছলাম েয,

”হায় যিদ আিম তােদর চতুর্থ ব্যক্িত হতাম।



এমনিক েয সব ব্যক্িত হযরত আলী (আ.)-এর গুণ বর্ণনা করার ক্েষত্ের অবেহলা প্রদর্শন কেরেছন তাঁরাও উপিরউক্ত
ঘটনািট বর্ণনা কেরেছন।

৩. আিমই িসদ্দীেক আকবর

,হযরত আলী (আ.)-এর বাণী ও ভাষণসমূেহর মধ্েয এ বাণী এবং এতদসদৃশ অেনক বাণী রেয়েছ। েযমন িতিন বেলেছন

أنا عبدُ اللهِ وأخو رسولِ اللهِ وأنا الصّدّقُ الأكبرُ لا يقولها بعدي إلاّ كاذبٌ مفتر ولقد صليتُ مع رسولِ اللهِ قبل
الناّسِ بسِبعِ سننَ وأنا أوّلُ مَنْ صلّى

আিম মহান আল্লাহর বান্দা এবং রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভ্রাতা। আিমই িসদ্দীেক আকবার (সবেচেয়“
বড় সত্যবাদী)। একমাত্র অপবাদ আেরাপকারী িমথ্যাবাদী ব্যতীত আর েকান ব্যক্িত আমার পের এ ধরেনর দািব করেব না।
আিম  মহানবী  (সা.)-এর  সােথ  সকল  মানুেষর  নামায  পড়ারও  ৭  বছর  আেগ  নামায  পেড়িছ।  যারা  তাঁর  সােথ  নামায  পেড়েছন

”তাঁেদর মধ্েয আিমই সর্বপ্রথম।

মহানবী (সা.) েথেক িবিভন্ন ধরেনর বাক্য ও বাচনভঙ্িগ সহকাের েবশ িকছু মুতাওয়ািতর হাদীস বর্িণত হেয়েছ। িতিন
,বেলেছন

لُكم وارداً علي الحوضَ أوّلُكم إسلاماً علي ابن أي طالبٍ أو

েতামােদর  মধ্য  েথেক  আমার  কােছ  হাউেয  কাউসাের  আগমনকারী  সর্বপ্রথম  ব্যক্িতিট  হচ্েছ  েতামােদর  মধ্েয“
”সর্বপ্রথম  ইসলাম  গ্রহণকারী  আলী  ইবেন  আিব  তািলব।

এ  হাদীেসর  সনদ  ও  দিলল-প্রমাণ  জানার  জন্য  আল  গাদীর  গ্রন্েথর  তৃতীয়  খণ্েডর  ৩২০  পৃষ্ঠা  (নাজাফ  সংস্করণ)
অধ্যয়ন  করুন।

যখন েকান ব্যক্িত পূর্ণ িনরেপক্ষতা বজায় েরেখ এ সব হাদীস অধ্যয়ন করেবন তখন তাঁর কােছ ইসলাম ধর্েম হযরত আলীর
অগ্রবর্তী  হওয়ার  িবষয়িট  সন্েদহাতীতভােব  প্রমািণত  হেয়  যােব।  আর  তখন  িতিন  অন্য  দু’িট  বক্তব্য  ও  অিভমত  যা
আসেলই স্বল্প সূত্ের বর্িণত অর্থাৎ সংখ্যায় নগণ্য তা কখনই গ্রহণ করেবন না। ৬০ জেনর েবিশ সাহাবী ও তােবয়ী
‘আলী িছেলন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী’-এ বক্তব্য ও অিভমেতর সমর্থক। এমনিক তাবারীই হচ্েছ েসই ব্যক্িত িযিন
িবষয়িটেক  সন্েদহযুক্ত  কেরেছন  এবং  েকবল  অন্েযর  বক্তব্য  ও  অিভমত  উদ্ধৃত  করার  ওপর  িনর্ভর  কেরেছন।  িতিন
দ্িবতীয় খণ্েডর ২১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা কেরেছন,  “িনজ িপতােক ইবেন সাঈদ িজজ্ঞাসা কেরিছেলন,  “হযরত আবু বকরই িক
সর্বপ্রথম ঈমান এেনিছেলন?” িতিন (সাঈদ) বেলিছেলন, “না, তার আেগ ৫০ জেনরও অিধক ব্যক্িত মহানবী (সা.)-এর প্রিত

”ঈমান এেনিছেলন। তেব তাঁর ইসলাম অন্যেদর ইসলােমর েচেয় শ্েরষ্ঠ িছল।

 

ইসহােকর সােথ খলীফা মামুেনর কেথাপকথন



ইবেন  আবেদ  রাব্িবহ্  ‘ইকদুল  ফরীদ’  গ্রন্েথ   একিট  চমৎকার  কািহনী  বর্ণনা  কেরেছন  যার  সারসংক্েষপ  িনম্নরূপ  :
খলীফা মামুন একবার একিট িবতর্ক সভার আেয়াজন কেরন এবং প্রিসদ্ধ আেলম ইসহাকেক ঐ সভার সভাপিত িনেয়াগ কেরন।
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ক্েষত্ের অন্যেদর ওপর হযরত আলীর অগ্রবর্িততা প্রমািণত হওয়ার পর ইসহাক বলেলন, “যখন
আলী ঈমান এেনিছেলন তখন িতিন িশশু িছেলন, তেব তখন আবু বকর পূর্ণবয়স্ক পুরুষ িছেলন; এ কারেণই তাঁর ঈমান আলীর

”ঈমােনর েচেয় শ্েরষ্ঠ িছল।

মামুন  সােথ  সােথ  তাঁর  কথার  উত্তর  িদেলন,  “মহানবী  (সা.)  িক  আলীেক  তাঁর  বাল্যকােল  ঈমান  আনয়ন  করার  ব্যাপাের
আহবান  কেরিছেলন  নািক  তাঁর  ঈমান  মহান  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  ইলহােমর  (আত্িমক-আধ্যাত্িমক  প্েররণা)  মাধ্যেম
হেয়িছল?” কখনই বলা যােব না েয, তাঁর ঈমান ইলহামপ্রসূত িছল। কারণ মহানবী (সা.)-এর ঈমানও ইলহামপ্রসূত িছল না,
বরং  তা  মহান  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  হযরত  িজবরাইল  (আ.)-এর  মাধ্যেমই  হেয়িছল।  আর  এ  ক্েষত্ের  আলীর  কথা  েতা  বাদই
িদলাম। সুতরাং েয িদন মহানবী (সা.) তাঁেক ইসলাম ধর্ম গ্রহেণর আহবান জানােলন েস িদন িক িতিন িনজ েথেক এ কাজিট
(আলীেক ইসলাম ধর্ম গ্রহেণর আহবান জানােনা) আঞ্জাম িদেয়িছেলন নািক মহান আল্লাহ্ তাঁেক িনর্েদশ িদেয়িছেলন?
আমরা  কখনই  ভাবেতই  পারব  না  েয,  মহানবী  (সা.)  আল্লাহ্পােকর  আেদশ  ব্যতীত  িনেজেক  এবং  অন্যেক  কষ্েটর  মধ্েয
েফলেবন। তাই বাধ্য হেয় অবশ্যই বলেত হেব েয, মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর আেদেশর িভত্িতেতই ইসলাম ধর্ম গ্রহেণর
আহবান  জািনেয়িছেলন।  তাই  মহান  জ্ঞানী  আল্লাহ্  িক  মহানবীেক  িনর্েদশ  িদেত  পােরন  েয,  িতিন  একজন  অনুপযুক্ত
িশশুেক-যার ঈমান ও ঈমানশূন্যতার মধ্েয েকান পার্থক্যই েনই তােক ইসলাম ধর্ম গ্রহেণর আহবান জানােবন? কােজই

িনশ্িচতভােব বলা যায় েয, মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্পাক েথেক এ ধরেনর কাজ অসম্ভব।

অতএব,  আমরা অবশ্যই এ  িসদ্ধান্ত গ্রহণ করব েয,  হযরত আলী (আ.)-এর ঈমান সহীহ ও  দৃঢ় িছল যা অন্যেদর ঈমান েথেক
েকান অংেশই কম িছল না। আর অগ্রগামীরাই অগ্রগামী তারাই মহান আল্লাহর িনকটবর্তী (السّــابقونَ السّــابقونَ أولئــك

”এ আয়াতিটর সর্েবাৎকৃষ্ট বাস্তব নমুনা হচ্েছন স্বয়ং আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)।- (المقربّون

 


